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িবশ্বব্যাপী  শান্িত  ও  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার  স্বপ্ন  মানব  জািত  সমাজবদ্ধ  জীবেনর  শুরু  েথেকই  লালন  কের
এেসেছ। ঐিতহািসক পর্যােলাচনা এবং ধর্মগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন েথেক এ িবষয়িটর সত্যতা িনর্ণয় করা যায়। প্রাচীন
দার্শিনকেদর মধ্েয েযমন এ িবষয়িটর প্রিত গুরুত্ব দােনর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়,েতমিন আধুিনক সমােজও শান্িত
ও  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার  আকাঙ্ক্ষা  িবেশষভােব  পিরদৃষ্ট  হয়।  তেব  পূর্েব  েযমন  এরূপ  মূল্যেবাধ  েকবল
দার্শিনকরাই েপাষণ করেতন,বর্তমােন তা অেনকটা সর্বজনীনতা লাভ কেরেছ এবং দার্শিনক ও িচন্তািবদেদর পিরমণ্ডল
েপিরেয়  সাধারেণর  পর্যােয়  েপৗঁেছেছ।  শান্িতপূর্ণ  ও  ন্যায়িভত্িতক  সমাজ  প্রিতষ্ঠার  িবষয়িট  মানুেষর  সহজাত
প্রবৃত্িত  েথেক  উৎসািরত।  এ  কারেণই  পিবত্র  কুরআন  হযরত  আদম  (আ.)  েথেক  সর্বেশষ  নবী  ও  রাসূল  মুহাম্মাদ  (সা.)
পর্যন্ত  সকল  নবী  প্েররেণর  উদ্েদশ্য  েয  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠা  েস  কথা  বেলেছ।  এ  ন্যায়িভত্িতক  সমাজ
প্রিতষ্ঠার  দািয়ত্ব  শুধু  নবীেদরই  নয়;  বরং  সকল  মানুেষর  “িনশ্চয়ই  আমরা  আমােদর  রাসূলেদরেক  প্েররণ  কেরিছ
স্পষ্ট  প্রমাণসহ  এবং  তােদর  সােথ  িদেয়িছ  িকতাব  (ঐশী  গ্রন্থ)  ও  ন্যায়নীিত  (মানদণ্ড)  যােত  মানুষ  সুিবচার

প্রিতষ্ঠা  কের।  (সূরা  হাদীদ  :  ২৫)।

িকন্তু  মানব-সমােজ  সকল  সময়  একদল  েলাক  িছল  যারা  এ  শান্িত  ও  ন্যায়  প্রিতষ্ঠার  পেথ  প্রিতবন্ধক  িছল।  মানব
ইিতহােস  কখনও  একক  ব্যক্িত,কখনও  এক  বংশ  বা  েগাত্র,কখনও  এক  দল  ও  েগাষ্ঠী,আবার  কখনও  এক  রাষ্ট্র  বা  কেয়কিট
রাষ্ট্র সমগ্র মানব জািতর শান্িতেক িবঘ্িনত কেরেছ এবং েশাষণ ও বঞ্চনার মাধ্যেম অন্যেদর ওপর জুলম ও অিবচার
চািপেয় িদেয়েছ। সার্িবক দৃষ্িটেত িচন্তা করেল এরূপ ব্যক্িত,েগাষ্ঠী ও শাসকরাই ইিতহােসর সকল পর্যােয় মানব
জািতর চািলকাশক্িতর ভূিমকায় অবতীর্ণ হেয়েছ এবং মানব জািতেক তার কাঙ্ক্িষত লক্ষ্েয েপৗঁছার পেথ অন্তরায়
সৃষ্িট কেরেছ। িকন্তু প্রশ্ন হল এ অবস্থা িক পৃিথবীর প্রলয় িদবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকেব এবং মানব জািত িক
কখনই তার কাঙ্ক্িষত িবষয় অর্জেন সক্ষম হেব না? তারা িক কখনই এমন শান্িতপূর্ণ সমাজ প্রিতষ্ঠায় সক্ষম হেব না
েযখােন  েকানরূপ  অন্যায়-অিবচার  থাকেব  না?  এ  িবষয়িট  িনর্ভর  কের  মানব  সমাজ  শান্িত  ও  ন্যায়  প্রিতষ্ঠার



লক্ষ্যেক িনেজর অস্িতত্ব ও মর্যাদার জন্য কতটা প্রেয়াজনীয় মেন কেরেছ ও এ িবষেয় কতটা সেচতন হেয়েছ,েসই সােথ
বর্তমান  অবস্থা  পিরবর্তন  কের  তােদর  কাঙ্ক্িষত  সমাজ  প্রিতষ্ঠায়  তােদর  মধ্েয  কতটা  উদ্েযাগ  ও  কর্মতৎপরতা
সৃষ্িট হেয়েছ তার ওপর। এর পাশাপািশ গুরুত্বপূর্ণ েয উপাদান ও িনয়ামক আবশ্যক তা হল এ লক্ষ্য অর্জেনর জন্য

সিঠক পিরকল্পনা এবং এিট বাস্তবায়েনর জন্য সিঠক ও েযাগ্য েনতৃত্ব।

িনঃসন্েদেহ  এ  ধরেনর  িবশ্বজনীন  সমাজ  প্রিতষ্ঠা  েকবল  এমন  ঐশী  েনতৃত্েবর  মাধ্যেমই  সম্ভব  িযিন  মানব  সমাজেক
বস্তুগত ও অবস্তুগত পূর্ণতা ও উৎকর্েষর শীর্েষ উত্তরেণর জন্য প্রেয়াজনীয় জ্ঞােনর অিধকারী হেবন এবং ভুল-
ত্রুিটর ঊর্ধ্েব ও আধ্যাত্িমকতার সর্েবাচ্চ পর্যােয় অবস্থান করেবন। কারণ,েয ব্যক্িত এমন জ্ঞােনর অিধকারী
নয়  িকংবা  িসদ্ধান্ত  গ্রহেণর  ক্েষত্ের  ভুল-ত্রুিটর  সম্মুখীন  এবং  ৈনিতকভােবও  পিরশুদ্ধ  নয়  েস  কখনই  সিঠক
পিরকল্পনা  প্রদান  ও  (ব্যক্িতগত,েগাত্রীয়,জাতীয়  ও  দলীয়)  স্বার্থপরতার  ঊর্ধ্েব  উঠেত  সক্ষম  নয়।  যিদ  শাসক
িনেজই  ন্যায়পরায়ণ  ও  পিরশুদ্ধ  না  হয়  তার  পক্েষ  সমােজ  ন্যায়  ও  শান্িত  প্রিতষ্ঠা  সম্ভব  নয়।  সুতরাং
িবশ্বব্যাপী শান্িত ও ন্যায় প্রিতষ্ঠার জন্য একদল উপযুক্ত ও পিরশুদ্ধ ব্যক্িতত্ব প্রেয়াজন যারা ন্যােয়র
পক্েষ  সাক্ষ্য  প্রদান  করেব  ও  ন্যায়েক  প্রিতষ্ঠা  করেব  যিদও  এিট  তােদর  স্বার্েথর  প্রিতকূেল  হয়।  কুরআন
উল্িলিখত ৈবিশষ্ট্য সম্বিলত েনতৃত্বেক ‘উলুল আমর’ (সূরা িনসা : ৫৯) এবং এরূপ েনতৃত্েবর সহেযাগীেদর ‘ইবাদুন
সােলহ’  (সূরা  আম্িবয়া  :  ১০৫)  বেল  অিভিহত  কেরেছ।  আর  েয  িবিধ-িবধান  ও  পিরকল্পনা  িবশ্েব  বাস্তবািয়ত  হেল
িবশ্বব্যাপী  শান্িতপূর্ণ  ও  ন্যায়িভত্িতক  সমাজ  প্রিতষ্িঠত  হেব  বেল  উল্েলখ  কেরেছ  তা  হল  ইসলামী  শরীয়ত।

সামগ্িরক এ িবষয়িটেক মহান আল্লাহ্ িনম্েনাক্ত আয়ােত এভােব বর্ণনা কেরেছন: ‘েতামােদর মধ্েয যারা ঈমান আেন ও
সৎকর্ম  কের  আল্লাহ্  তােদরেক  প্রিতশ্রুিত  িদেয়েছন  েয,িতিন  অবশ্যই  তােদরেক  পৃিথবীেত  প্রিতিনিধত্ব  দান
করেবন,েযমন িতিন প্রিতিনিধত্ব দান কেরিছেলন তােদর পূর্ববর্তীেদর এবং িতিন অবশ্যই তােদর জন্য প্রিতষ্িঠত
করেবন তােদর দীনেক যা িতিন তােদর জন্য পছন্দ কেরেছন এবং অবশ্যই তােদর ভয়ভীিতর পিরবর্েত তােদরেক িনরাপত্তা

(দান করেবন। তারা আমার দাসত্ব করেব এবং আমার সঙ্েগ েকান িকছুেক অংশী করেব না...।’ (সূরা নূর : ৫৫

েকান জীবন ব্যবস্থা েকবল তখনই তােক িবশ্বজনীন বেল দািব করেত পাের যখন তার িবশ্বদৃষ্িট িনরেপক্ষ ও সর্বজনীন
হেব। একমাত্র ইসলামই এমন সর্বজনীনতা ও িনরেপক্ষতা দািব করেত পাের। কারণ,ইসলাম তার িবশ্বজনীনতার ৈবিশষ্ট্য
তাওহীদ  (একত্ববাদ)  েথেক  লাভ  কেরেছ।  তাওহীদ  এমন  একিট  িবষয়  যার  আহ্বান  মানুেষর  বর্ণ,ভাষা,জািত,েদশ  ও  বংশ-
েগাত্েরর পিরমণ্ডল েপিরেয় মানুেষর েমৗিলক ও সাধারণ ৈবিশষ্ট্যেক- েযমন বুদ্িধবৃত্িত,সহজাত ঐশী ও সত্যমুখী
প্রবণতা  (িফতরাত),ৈনিতকতা,মানিবক  ও  আধ্যাত্িমক  মূল্যেবাধ  এবং  আত্িমক  উৎকর্ষেক  েকন্দ্র  কের  আবর্িতত  হয়।
েযেহতু  তাওহীদী  িবশ্বদৃষ্িট  মহান  আল্লাহেক  সকল  িকছুর  সৃষ্টা  ও  পিরচালক  বেল  জােন  িযিন  সকল  মানুষেক  একই
উপাদান  েথেক  সৃষ্িট  কেরেছন  ও  তােদর  সকলেক  একই  দৃষ্িটেত  েদেখন  এবং  তােদর  পূর্ণতার  সকল  িদক  সম্পর্েক
অবিহত,েসেহতু  িতিন  এ  লক্ষ্েয  েপৗঁছােনার  জন্য  সর্েবাত্তম  জীবন  ব্যবস্থা  প্রণয়ন  কেরেছন।  ন্যায়িভত্িতক  এ
জীবন ব্যবস্থা পূর্ণরূেপ বাস্তবায়েনর দািয়ত্ব িতিন সর্বেশষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এবং তার বংশধারার পিবত্র
ইমামেদর  ওপর  অর্পণ  কেরেছন।  তারা  তােদর  সমগ্র  জীবেন  এ  লক্ষ্য  বাস্তবায়েনর  প্রেচষ্টায়  রত  িছেলন।  িকন্তু

সত্েযর িবেরাধীেদর অপেচষ্টা ও ষড়যন্ত্েরর কারেণ তারা তা বাস্তবায়েন সক্ষম হনিন।

তেব অন্যায়-অিবচার পৃিথবীেত িচরস্থায়ী েকান িবষয় নয়; বরং পৃিথবীর পিরসমাপ্িত ঘটেব সত্য ও ন্যােয়র চূড়ান্ত



িবজেয়র  মাধ্যেম।এ  প্রিতশ্রুিত  মহান  আল্লাহ  এভােব  প্রদান  কেরেছন:  ‘িতিনই  (আল্লাহ্)  েসই  সত্তা  িযিন  তার
রাসূলেক  সিঠক  পথ  ও  সত্য  ধর্মসহ  প্েররণ  কেরেছন  েযন  তােক  সকল  ধর্েমর  (জীবন  ব্যবস্থা)  ওপর  িবজয়ী  কেরন  যিদও
মুশিরকরা অসন্তুষ্ট হয় ।’ (সূরা সাফ : ৯) মহান আল্লাহর এ প্রিতশ্রুিত রাসূল (সা.)-এর বংশধারারই এক ব্যক্িত
কর্তৃক সমগ্র িবশ্েব বাস্তবািয়ত হেব। রাসূল (সা.) এ সম্পর্েক বেলন : ‘ততক্ষণ পর্যন্ত িকয়ামত সংঘিটত হেব না
যতক্ষণ না আমার আহেল বাইত েথেক এক ব্যক্িত ক্ষমতার অিধকারী হেব েয পৃিথবীেক ন্যায় ও সুিবচাের পূর্ণ করেব ।’
(মুসনােদ  আহমাদ)।  সকল  মুসলমােনর  দৃষ্িটেত  িতিন  হেলন  ইমাম  মাহদী  (আ.)।  পৃিথবীর  মুক্িতকামী  মানুষ  তারই

আগমেনর  প্রতীক্ষায়  রেয়েছ।  মহান  আল্লাহ্  তার  আগমনেক  ত্বরান্িবত  করুন।

(সূত্র : প্রত্যাশা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)


